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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
: Ե՞Տ)
হর্ষকাকার চিকিৎসাতে বিশ্বাস করিস না তুই ? বাবার কথা আলাদা। বাবা তো আর নিজে চিকিৎসা করবে না।
মেয়েকে দেখতে এলে একদিন জামাইয়ের সঙ্গে প্ৰচণ্ড ঝগড়া হয়ে যায় হর্ষ ডাক্তারের।
পরিমল অবশ্য হর্ষের সম্মান রক্ষা করেই ঝগড়া করে, হর্ষ খুব বেশিরকম চটে গেলে অগত্যা তাকে চুপ করে যেতে হয় । শ্বশুরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করাটাও তার পেশা ও জীবনযাত্রার বর্তমান আদর্শের খাতিরে মানতে হয়েছে !
শেষে, হর্ষ বলে, আমি আর সাতদিন দেখব। আরও যদি খারাপ হয় জ্যোতির শরীর, জোর করে আমি ওকে নিয়ে যাব বলে গেলাম।
পরিমল বলে, জোরের দরকার কী ? আমি তো বেঁধে বাখিনি আপনার মেয়েকে। আপনার মেয়ের ইচ্ছা হলে এখুনি সে যাক না। আপনার সঙ্গে।
কিন্তু যাই বলুক। আর যাই কবুক পরিমল, দিন দিন তার মুখেও দুশ্চিন্তার ছায়া ঘন হতে থাকে।
মাঝখানে একটু উন্নতি হয় জ্যোতির চেহারার। *বিমল যেন হাঁফ ছেড়ে বঁচে। কিন্তু মাসখানেক পরেই আবার আগের চেয়ে বেশি খারাপ হয়ে যায় জ্যোতির স্বাস্থ্য। কয়েকটা বিশেষ উপসর্গ দেখা দেয়। তার, যা ডাক্তার কবিরাজ কোন মেয়েদের কাছেও অত্যন্ত চিস্তার কারণ হয়ে ওঠে।
কেদার কথা বন্ধ করে দেয় পরিমলব সঙ্গে। দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু সেটা বজায় রেখে চলা সম্ভব হয় না জ্যোতির জন্য। জ্যোতি এসে বলে, তুমি চিরদিন ঠিক উলটাে বুঝে এলে কেদারদা। এতদিন আমাকে বাপের কাছে পাঠাবার জন্য ধন্তাধস্তি কবলে, আর মানুষটা যখন নিজেই ভড়কে গিয়ে পাঠিয়ে দেবার কথা ভাবছে তখন রইলে চুপ করে । এত কাণ্ড করার পর (নােচ এখন আমাকে পাঠায় কী করে ?
তাই নাকি ? হৰ্ষকাকাকে বলব নেওয়াবার ব্যবস্থা , বিতে ? জ্যোতি হাসবার চেষ্টা করে বলে, আমি বললাম ওর কথা। পাঠাতে চায় না বলে তুমি রাগ করেছ, তোমার ভুল ধারণাটা ভেঙে দিতে চাই। ওর দোষ নেই-আমিই রাজি নই। বাবার কাছে OHO5 :
ও ! বুঝেছি। এবার। পরিমলের বদলে তোর ওপর বাগ করতে বলছিস তো ? তাই করে । স্বাস্থ্যহানির সঙ্গে আরও স্পষ্ট হয়েছে তার বিবৰ্ণ মুখে উগ্ৰ একগুয়েমির ভাব। নিজের প্রেমকে সার্থক করার পর আজ যেন তার দরকার পড়েছে আরও বেশি প্রাণান্তকর চেষ্টায় বাজি জিতবার পর সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যাবার অনিবাৰ্য প্রক্রিয়া ঠেকানো।
পরিমল তাব কবিরাজি ওষুধটি যথানিয়মে বাজারে ছেড়েছে এবং বিজ্ঞাপন দিয়েছে-কিন্তু তার আশা সফল হয়নি। নিত্য নতুন। এ রকম কত ওষুধ বেরিয়ে বাজার একেবারে ছেয়ে ফেলেছে, তার মধ্যে নতুন একটা ওষুধকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ ব্যাপার নয়।
আসল কথা বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনের বিরাট ব্যাপক অভিযান এবং সেটা টেনে চলা। তাতে ক্ষনেক টাকা দরকার। অত টাকা পরিমল কোথায় পাবে ?
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